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বনৌষধির আবিষ্কার এবং ক্রমবিকাশ 


বনৌষধি আবিষ্কার করেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাহুষ। প্রকৃতির 
রত্বাগার হতে এই শ্রেষ্ঠ রত্ব আহরণের জন্য তার! ুগধুগাস্ত ধ'রে পাগলের 
মতো অন্ুমন্ধান করে বেড়িয়েছে ; এই অন্সন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ ছিল তাদের 
“রোগের অমানুষিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া।” তাদের বুদ্ধি- 
বিবেচনা! ছিল না খুব বেশি-_মানপিক কৃষ্টির অভাব ছিল যথেই্টই-_যে জন্য 
নিজেদের দৈনর্শিন জীবনের সামান্ত যা কিছু প্রয়োজন তারও জন্য তাদের 
মন্পুর্ণ নির্ভর করতে হত প্ররুতির উপরে । তারা জীবনধারণের উপকরণ 
মংগ্রহ করত বনের শাকসব্জি ফলমূল থেকে, কাপড় জামা তৈরি করত গাছের 
ছাল পাতা দিয়ে, আর শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করত পশুর লোমের 
আবরণ দিয়ে। রোগযস্ত্রণায় ভূগলে অসহায়ের মতো মুখ চেয়ে থাকতো সেই 
প্রকতিরই উপরে । প্রাচীন মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছিল না খুব বেশি, 
আজকালকার সভ্য মান্থযদের মতো কৃত্রিম ওষুধ তৈরি করে নিজেদের কষ্টের 
লাঘব করার উপায় ছিল না তাই তারা ৰনে বনে খুঁজে বেড়াতো বনৌধধি যার 
সাহায্যে পরিজ্রাণ পেতে পারে রোগের হাত থেকে। একে একে সন্ধান 
মিলল ভারতীয় বনৌষধির। বদীমাতৃক শ্ঠযমল ভারতবর প্রকৃতির ধশ্বর্ধলাভে 
গবিতা। প্রকৃতির শ্রেষ্ট বনসম্পদ ভরা আছে তার কোষাগারে। এই 
বনজ গাছ ও লতাগুল্মাদি হতে প্রাচীন মানুষ উদঘাটন করেছে প্রকৃতির 
গুপ্তরহন্ত-_-আবিষ্কার করেছে ভেষজ--য। দিয়ে শুধু নিজেদেরই যে বোগমুক্তির 
উপা্ন স্থষ্টি করেছে ত। নয়--ভ'রে দিয়েছে বিশ্বের জ্ঞানের কোষাগার তাদের 
অভিনব গবেষণায়। এই বনজ হয়েছে পরিচিত বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রে 
“ভারতীয় বনৌষধি" নামে। তারপর ধীরে ধীরে এই বনৌষধির ক্রমবিকাশ 
লাতে সমুদ্ধিখ।লী হয়ে উঠেছে বণ্মান ভারতের ভেবগশাস্ত। 

ভারতীয় গাছগাছড়া ও লতাগুলুদি হতে যে সমস্ত বনৌব্ধি আবিষ্কৃত 
হয়েছে তার ব্যবহার এবং গুণ।গুণ সন্ধে বর্ণনা কিছু পাওা যায় বৈদিক যুগের 


্ ভাঁরতের বনৌষধি 


রচিত আহছূর্বেদে। আমুর্বেদে মাত্র একশো! বনৌষধির উল্লেখ আছে, তাই 
থেকে মনে হয় যে এর বেশি গাছের গুণাগুণ জানতে পারা তখনকার লোকের 
পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হমুনি। এর পরবর্তী রচন] হচ্ছে চরক এবং সুশ্রুতের 
সংহিতা । এই সংহিতা পড়লে মনে হয় থে বৈদিক ঘুগের পরবর্তী আধেরা 
অনেক বনেষধির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং জুশ্রত তার লিপিকায় দ্বাদশ 
অধ্যায়ে তখনকার তৈষঙ্যতত্ব এবং ভেষজ প্রয়োগের নানা প্রণালী অন্তি 
বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। সুশ্রুত সংহিতায় প্রায় সাতশো 
গাছের ভেষজগুণ বর্ণনা করা আছে কিন্তু এই সাতশো! গাছের মধো বেশির 
ভাগ ভারতীয় হলেও বৈদেশিক গাছের নামোল্লেশ কিছু পাওয়া যায়। তারা 
যখন সংহিতা রচনা করেছিলেন তথন ব্রন্ষদেশ এবং তিব্বত থেকে নানা উদ্ভিজ্ঞ 
দ্রব্য ভারতবর্ষে ওষুধ হিসাবে আমদানি হ'ত। আর্যদের প্রাচীন ্যষেজের 
মধ্যে যষ্টিমধুর ব্যবহারের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এই গাছ ভারতের 
নিজন্ব নয়। এর আদিম বাস এপিয়া মাইনর, আরব, পারস্য এবং তুক্ষিস্থান। 
এই সব দেশ হতে বেদিয়ারা যষ্টিমধু সংগ্রহ কারে ভারতবর্ষে চালান করত । 
ভারতের উর্বর মাটিতে ম্বীভাবিক ভাবে জন্মে বর্তমানে হষ্টিমধু ভারতজাত 
হয়ে গেছে। চরক এবং স্ুশ্রতের সংহিতা বৌদ্ধযুগের আগেকার রচন! 
বালই মনে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্থপ্রতিষ্ঠিত হলে শ্রীষ্টপর্ব 
২৫০ সালে সপ্রাট অশোকের সময়ে ভারতের শহরে শহুরে এবং ঝড় বড় 
রাস্তাঘ্ অনুস্থ ও আহতদের জন্ট চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। বৌদ্ধ ধর্স- 
প্রচারকেরা তাদের এ্রচারের কাজে পূর্ব উপন্দীপ, চীন, জাপান, কোরিয়া 
মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, তাতার, পারস্তা এবং এসিয়ামাইনর পর্যন্ত ঘুরতেন এবং 
ভ্রমণকাঁলে এই সমস্ত বিদেশের নানা! গাছগ।ছড়া সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে 
আনতেন। এই গাছগাছড়া ভারতে স্বাভাবিক তাবে জন্মে বর্তমানে 
ভারতীয় গাছ বলেই চলিত হয়ে গেছে । গ্রীষ্টজন্মের তিনশো বছর আগে 


বনৌষধির আবিষ্কার এবং ক্রমবিকাশ ৭ 


এসেছিলেন তারা হিন্দুদের দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাম্্ম অতি আদরের 
সঙ্গে পড়াশুনো৷ করেন, ফলে ভারতীয় চিকিৎসা-বিষ্ভার যশ শ্তধু গ্রীসে নয়, 
মিসর এবং রোমে ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজাগারের পর অন্থান্য গ্রীকপপ্তিত 
ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা! স্থাপন করে চিকিৎপার্থে ভারত হ'তে 
নানা প্রকার বনৌধধি গ্রহণ করেন, এইভাবে গ্রীক ও রোমক চিকিৎসাশাস্তর 
ভারতীয় আঘুর্বেদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিল। বিখ্যাত গ্রীক বৈদ্য 
ডিওস্‌কোরাইভিম্‌ (10108001195) তার গ্রচ্থে হিন্দু আযুর্বেদের কাছে 
তার দেশের খণ স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতের বহু ভেষজ প্রাচীন 
রোমে রপ্তানি হত। প্রিনির (76110%) সময় এই ব্যবলার এত প্রসার 
হয়েছিল যে রোমের বু সোনা ভারতে চ'লে যেতো বলে তিনি আক্ষেপ 
করেছেন। 

মুসলমানদের রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তর আসে। 
প্রাচীন দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চায় তাদের অন্থরাগ বিশেষ ছিল না, কিন্ত নতুন 
আবিষ্কার বা মূলতত্ব অনুসন্ধানে সফলতা লাভ না করলেও জগতের প্রাচীন 
দর্শন ও বিজ্ঞান সযত্রে তারা রক্ষা করতেন। বোগদাদের রাজদরবারে বৈদ্থ 
ছিলেন হিন্দুরা । মুসলমান আমলে ঢচরক, স্শ্রুত, নিদান গ্রভৃতি চিকিৎসা 
শান্্র আরবীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। হিপোক্রেটাস্‌ ও ডিমোক্রাইটস্‌ 
গ্রভৃতি গ্রীক বৈষ্দের চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রণালী মোহম্মদের দেশবাসীর! 
জগতে প্রচার করেছিলেন । মুদলমান বাঁজত্বকালে ইউনানি হাকিমরাও 
বাদশাহদের সভায় বৈগ্ঠ হিলাবে নিযুক্ত হতেন এবং অনেক মাইনেও পেতেন। 
বাদশাহের এবং প্রঞ্জাদের চিকিৎস! এই ভেষজ প্রণালীতেই চলত । ইউনানি 
হাকিমর] মধ্য এসিয়ার নানারকমের গাছপালার ভৈষজ্যগুণ গ্রীক বৈদ্দের 
কাছ থেকে শিখে এ সকল গাছপালা ভারতে আমদানি করতেন। 
মুসলমানদের কাছ থেকে এই সমশ্ত বিদেশজাত বনৌষধি নিয়ে হিন্দুরা 
ব্যবহার করতেন। আগন্তক বনৌষধিদের মধ্যে প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য 


ঁ ভারতের বনৌষধি 


হচ্ছে আফিং। প্রাকৃ-মুসলমান যুগের হিন্দু আতুর্বেদে আফিং-এর কোনো উল্লেখ 
নেই | ইউনানি হাকিমরা এই দেশীয় গাছগাছড়া আলোচন| করে কয়েকটি 
উৎকৃষ্ট বই লিখে গেছেন -তার মধ্যে প্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে তালিকা-সেরিফ 
এবং মাধজান-উল-আদিয়া। 

ভারতবর্ষে গ্রীস যুগ আরম্ত হওয়ার পর হতে চিকিৎসক এবং উদ্ভিদ 
শাশ্ুজ্ঞ পঙ্ডিতদের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে দেশীয় ও আগন্তক গাছ- 
গাছড়া সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়। 

তারভীয় জলপথের আবিষ€া প€্,গীজেরা বনুকাল পর্যন্ত ভারতের হরীতকী, 
আমলকী ও বহেড়ার আশ্চর্য গুণ এবং ক্ষমতা জানতে পেরে দেশে দেশে এই 
ক্রিফলার অন্ুদন্ধান করে বেড়িয়েছেন। সিংহল, পূর্ব-উপদ্বীপ, স্থমাত্রা, জাভা, 
মাকাসার প্রভৃতি অঞ্চলের নাঁনা প্রকার মশলা পর্তগীজর। বিলিম ও জেনোয়ায় 
বণিকদের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনতেন। এই বণিকর! 
মুসলমানদের কাছ থেকে এ সমন্ত মশলা অনেক সন্তায় পেতেন। সেই থেকে 
ভারতবর্ষ আবিষারের চেষ্টা হয়। ফলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকারও 
আবিষ্কার হয়। আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ায় নানারকমের গাছ সেখান 
হতে ভারতে আমদানি হয়ে অল্পকাল মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে ভারতবর্ষে 
ছড়িয়ে পড়ে। এইসব আগন্তক গাছের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এখানে 
সম্ভবপর নয়; তা ছাড়া তার মধ্যে অনেক গাছের দেশী কোনে! নামও নেই। 
তবে নিত্য ব্যবহার 'এবং সুপরিচিত কয়েকটি গাছের আমদানি ও কিছু বিবরণ 
দেওয়! গেল। মসুর ডাল, খেঁসারী, গাজর, বাধাকপি, বড় মেথি, পানমৌরি, 
থরমুজ, ক্ষীরা (শশ।), পেয়াজ, রসুন, গন্ধিনা (1691), তিসি ও কাল- 
জীরে ইত্যাদি ভূঘধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ হতে ভারতবর্ষে আমদানি হয়েছে। 
মধ্য-এসিয়া হতে চালান এসেছে শালগম, সাদা সরষে, এক রকম কালো! সরষে, 
গম, বিটপাপং, আফিং) গাজা বা সিদ্ধি ও ঘোন়্ানিম | আফ্রিকা থেকে এসেছে 
সিম, লঙ্কাসিঞ, টকপালং, রেড়ী, বিলিতী আলকুণী, মরগোজ। (যার তেল 
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সরষের তেলে ভেজাল হিসাবে ব্যবহার হয়), ধৃঁধুল, ঝুমকো জবা, বড় কৃষচুড়া, 
তেঁতুল, ডালিম, এবং মশ! তাড়াবার জন্ত একরকম বিলিতী তুলসী । চীন 
জাপান থেকে আমদানি হয়েছে জবা, কপূরি, দশবাইচপ্ডি, রঙ্গন, লকেটফল, 
লিচু, চীনানারিঙ্গি, বরবটি, ওলটকম্বল এবং রক্তকরবী। পূর্ব-দক্ষিণ এসিয়! হতে 
আগন্তক গাছগুলির মধ্যে স্থপরিচিত--চালতা, টাপা, কাঠালি চাপা, কেনেলা, 
ডাষ্বেল, অপরাজিতা, দেবদারু, দৌপাটি, রক্তচিতা, তুলসী, রামতুলসী 
বাবুইতুলসী, স্থলপন্ন, সাদাশিমুল, কামিনী, কনক চাপা, বোলা, বুদ্ধ নারিকেল, 
বাতাবী লেবু, হিমসাগর ব1 পাথরচুর--যাকে পূর্ব বাংলায় অনেক জায়গায় 
“বাল পাতা” বলে এবং সুগন্ধ বাল] হিসাবে বাবার করে। আযুরেদের 
“পাষাণভেদ” অনেকের মতে এই গাছকেই বোবায়। বালা পাতা ভারতবর্ষে 
প্রথম আসে ১৭১৯ সালে, এখন ভারতের সবব্রই পাওয়া যায়? এ ছাড়া 
আমলকী, স্থপারি, তলদ1 বাশ, আরও নানাজাতীর বাশ, লকুচ বা মাদার বা 
ডহথয়া, পুত্র ব, তেজপাত, সেগুন প্রভৃতি এসেছে পূর্ব-এপিয়৷ হতে। ১৪৯২ 
খবষটাবখে আমেরিকা আবিষ্কারের পর নান! পথ দিয়ে অনেক গাছ ভারতে আসে, 
তার মধ্যে গোল-আলু প্রধান | ইংলগডের রাজ! প্রথম জেম্স সার টমাস্‌ রো-কে 
ভারতবর্ষে দূত হিসাবে পাঠান। তাকে আসফ-দ অতি দুরূল্য এবং ছুশ্পপ্য 
গোল-আলু খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এর আগে ভারতবর্ষে গোল-আলু 
ব্যবহারের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। লঙ্কা, তামাক, ভুট্টা, শাক-আলুং 
লজ্জাবতী, চাঁরকোণা সিম, স্মুখী, শেয়ালকীটা, গুলঘথমল, আম্মাপান, 
গাদ। নয়নতারা, কঞ্চকলি, দাঁদমর্দন, আতা, নোনা, লটকন, আমড়া, মেহগ্রি 
পেয়ারা, পেপে, হরকরা|, ফণীমন্পা, কল্কে, বাগানবিলাস, বাগভেরে। 
লালপাতা, আনারল, রজশীগদ্ধা এবং কচুরীপানা এসেছে আমেরিকা হতে। 
ভারতে দেশীয় গাছ ছিল অনেক, তার উপর এসেছেও বিস্তর। তাদের 
সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচন। বা! অনুসন্ধান শুরু হয়েছে মান দেড়শে! বছর | 
প্রথম এক জার্মান বিজ্ঞানী ভন্‌ রিড ( ৮০৪ [3966 ) ভ.রতীয় গাগ্ছগাছড়া 
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আলোচন] ক'রে তাদের সম্ঘন্ধে একটি বই রচনা করেনঃ নাম তার হবুটাস 
মালাবেরিকাম্‌ ( 0৮0৪ 14619051001) )। তারপর বাংলার এসিয়াটিক 
সোসাইটির প্রচেষ্টায় সার উইলিঘ্ম জোন্সের এীকান্তিক পরিশ্রমের ফলে 
ভারতীয় বনৌষধির প্রকৃত গব্ষেণ! আরন্ত হয় এবং তিনিই এই বিষয়ে জন- 
সাধারণের অনুরাগ স্থ্টি করেন। ফলে ভারতবর্ষে অরণা বিভাগ এবং স্কুল 
অফ. ফরেস্্ী স্থাপিত হয়েছে এবং বনৌষধি সম্পকিত অনুসন্ধান সাঁগ্রহে চলেছে । 
বড় বড উদ্ভিদক্র--সার ডি জর্জ ওয়াট, মিঃ গ্যাঙ্থল, ডাক্তার স্টার্ট, কীতিকর 
এবং বনু, ভাক্তার ওয়ারিং, ওয়ালিচ গ্রিফিথ, বেনথাম, হুকার, অধ্যাপক 
রস্কবার্গ, জন ফ্লেমিং, এন্স্'ল গ্রভৃতির সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় ভারতের নান! 
প্রদেশের গাছগাছড়া এবং তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তর বই রচিত হায়ছে। 
বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে ভারতজাত উঠ্ভজ্জ পদার্থের গুণ পরীক্ষার 
জন্যে বোস্বাই শহরে পে্টিট লেবরেটরি তৈরী হয়। পরে ভারতের নানা 
বিশ্ববিদ্তালয়ে ও সরকারী গবেষণাগারে ভারতজাত গাছের রাসায়নিক 
গুণ পরীক্ষিত হতে থাকে । 

বাঙ্গালোরে টাটার রিস।উ ইন্গ্রিটিউটে কয়েকটি কর্ণ এই কাজে নিষুক্ত হন। 
কিছুদিন পরে দ্বারভাঙ্গার মহারাঞ্জা বাহাছুর কলিকাতার স্কুল অফ. ট্রপিকাশ 
মেভিপিনে ভারতজাতত বনৌষধির গুণ পরীক্ষার জন্যে ৫০১৭০ টাক] দান 
করেন। এখন ভারতের প্রায় সর্বজ্ঞ দেশীয় গাছ-গাছড়ার সম্বন্ধে কিছু কিছু 
গবেষণ। আরম্ত হয়েছে । এই ভেষজগ্তলির মধো যেগুলির ব্যাপকন্ভাবে 
ব্যবহার হয়ে এসেছে সেগুলির গুণাগুণ ভাল করে পরীক্ষা করার উত্সাহ দেখা 
যাচ্ছে। গাছপালা! চেনবার এবং ভৈষজ্য-সাঁর নিক্ষাশনের উপযুক্ত রাসায়নিক 
প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে! এগুলির রাসায়নিক প্ররুত্তি ও গঠন 
নির্ধারণের এবং কত্রম উপায়ে এগুলির উৎপাদনের চেষ্টা শুরু হয়েছে 
দেশীয় গাঁছগাছড়া থেকে ঘুর তৈরি করে সাধারণের কাঁজে লাগানোর 
প্রসঙ্গে সকলের অগ্রণী ছিফ্েন আচার্য প্রধুল্লচন্জ্র রাঁয়। ১৮৯৭ পালে যখন 
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তিনি কলকাতায় প্রেসিডেম্সপী কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই এ বিষয়ে 
তার নজর পড়ে। তিনি প্রথম লেবুর রস থেকে সিটিংক আাসিভ (03820 
0010 ) তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলকাতায় লেবু সম্তা না হওয়ায় 
বিষয়াস্তরে তাকে মন দিতে হয়। তারপরে কয়েকজন বিখ্যাত কবিরাজের 
কাছে উপদেশ এবং উৎসাহ পেয়ে কয়েকজন নিষ্টাবান্‌ কমমীর সহযোগিতায় 
বেঙ্গল কেমিক্যাল আও ফার্মাসিউটিক্যাল ওঅর্কস প্রতিষ্ঠা ক'রে নতুন উদ্যমে 
কাজ আরভ্তভ করেন। কালমেঘ, বাসক, অশোক, কুচি, যোয়ান ইত্যাদি 
দেশীয় ওঘুধ হতে টিন্চার-_-পরিভষাঁয় যাঁকে বলে তরলপার-_ তৈরি করেন। 
এগুলি তৈরী হওয়ার সঙ্জে সঙ্গেই সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ঘরে আদর পেতে 
থাকে । কলকাতীয় এই ব্যবসার প্রসারের পর কলকাতার বাহিরেও কিছু 
কিছু চাহিদা হতে থাকে । বগ€মানে এই বেঙ্গল কেমিক্যাল ভারতের সবচেয়ে 
বড় দেশীয় ওষুধ তৈরির কারখানা । বেঙ্গল কেমিক্যালের দেখাদেখি আরও 
কতকগুলি ভেষজ কারখানা ভারতের নানা স্থানে স্থাপিত হয়েছে । এই 
সমস্ত কারখানা স্ষ্টি করার প্রধান কারণ হচ্ছে বিলিতী এবং কৃত্রিম ওষুধ 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সে তুলনায় আমাদের দেশীয় উদ্ভিজ্ঞ ভেষজ খুবই সস্তা । 
ভারতবর্ধ প্রাকৃতিক সম্পদে রশ্বধশালিনী হলেও ভারতবামী অত্যন্ত গরীব, 
তাদের দৈনন্দিন আয় এত কম যে, কোনো রকমে তারা নিজেদের ভরণপোষণ 
চালাতে পারে না আর অসুস্থ হলে ওষুধের দাম দিতে অক্ষম ঝলে বিনা 
চিকিৎসায় তাদের মরতে হয়। কাজেই গরীব ভারতবাদীদের পক্ষে দেশীয় 
চিকিৎসা প্রণালীই সর্বতোভাবে সঙ্গত। দেশীয় চিকিৎস! গ্রণালী অতি অল্প 
ব্যয়দাধ্য ঝলেই এখনও এই চিকিৎসা পদ্ধতি একেবারে লুপ্ত হয় নি, এবং 
লর্ড হাডিগ এটি উপলদ্ধি করেই ভারতীয় তৈষজ্য শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং 
প্রনারিত করবার জন্ত যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন । 


ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি কি বনৌষধি পাওয়া যায় তারই কিছু ছবি 
এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দেওয়া গেল। 






শাাডা, 
শংগনা বাণ হা 
সোমা কলাম 
রর (খাত চাইল নালা 
খোকা নারয়ান।  িউনাল 


নিস 
হাফসা মাম " 
কি টি 


ক 


উত্তর ভারতীয় বনৌষধি 


ভারতীয় গাছগাছড়ার মধ্যে যেগুলি আমাদের নিত্য ব্যবহারে লাগে 
বর্তমানে সেগুলিরই আলোচনা করা হবে। খবিধার জন্ত এই প্রয়োজনীয় 
বনজদ্দের চারটি প্রকারে ভাগ করা হয়েছে £-৮ 


(ক) উপক্ষারধারী বনৌবধি (1251718 50199813878 81108108058) 


ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি ১৩ 


(খ) উপক্ষারহীন (অনুপক্ষার ) বনৌষধি 
(গ) অনুদ্বায়ী তৈলধারী বনৌষধি (চাত0 055015795] ০1) 










শল্তেরিয়া 
কোকো চেনো শোডযাস, 
জেলোপোডিঘাল 






শ্রড় চাদর 
হেট চাদর 


দক্ষিণ ভারতীয় বনৌষধি 


(ঘ) উদ্বায়ী তৈলঘারী বনৌষধি (08567505107 ০151৩ 


ঢ190101051 ০11) 


১৪ তাঁরতের বনৌষধি 


(কে) উপক্ষারধারী বনৌবধি_- 
(১) সিঙ্কোনা (01000001089 001701025) 


(২) কুচি (17019105708 80610 79610691108) 

















শিকোবাইআা পে 
ছোট . আচমন, 
পডাচাদর বুথ তামা 
মীরু বউদির ছোটিটাদর 
্ বিটা হাল, 78 
৮০ নিচ শাক কক, 
পুত পাইনা ভিজিটালিজ, খড় দাদর 
কোয়াসিয়া ভিনিফ্কোনণ এ ্ 
খয়ের" রঃ 
বপোরডাফাহলখ ছে চাদর গ্যাং 
৯ বা টেকা 
এ ছোট পি পর্যালো 
সাত বাসর শোক টিবি 
"সা গা 
ঢুজি রি 
আমাক নানি তাক 
টিন 2 চেরা সোটিয়ানন জি 
অহ কাননে 
পানযোরী 
মোতী 
'েডি 
বেছি তা 
খু ্ৈ 
০০ শী কটি 


রা 


পানমানি / 
৫না। সি 





৭ ১৬৩৪ 


পুব ভারতীয় বনৌষধি 


(৩) কুটিল (96: 00008 0১ ড0:00108) 
(৪) ধুতরো (98৮78 907:81070101002) 
(৫) বনতামাকু (1।06118 101906180710119) 


(খ) 


(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 

(১৬) 

(১৭) 

(১৮) 

(১৯) 

(২০) 


ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি ১৫ 


আফিং (581985০1 ৪010010116010)) 

বাসক (401791008 9108) 

পিপুল (021196৮ 1020£.02) 

বড় চাদর (18%0.০0128। 08,09806778) 
সর্পগন্ধা (880.550129, 8627091061719) 
দারুহরিদ্রা (1392796115 সা198:19) 

এফেড়। ভুল্গারিস (77707790158, চ0189718) 
পেঁপে (08120908095) 

কলৃচিসিয়াম লিউটিয়াম (00101010121) 1066000 ) 
আর্গট (01851096105 700100199) 

বিখ, (40901018000 19:0%) 

কোকেন (্চ৮0৮০0 10 9098) 
জাবরান্দি (18109810009 1%078001) 
বেড়ি (1011008 001210001019) 

এট্রোপা বেলেভোনা1 (86:05 091150009) 


উপক্ষারহীন বনৌবষধি 


(১) 
(২) 
€৩) 
(৪) 
(৫) 
€৬) 
€৭) 
(৮) 
(৯) 


ডিজিটালিস্‌ ( ম'03810০9 ; 10102168115 13970098) 
বাভাচী €(78029129% 09151110118) 

আয়াপান (71001096020 5700 55 500909) 

বাদরলাঠি (বা সোনালু ) (08৪818 £196018) 

নাগ ভোনা (415107578 1100108) 

সোমরাজ (ড9:07075 810 00061201706509) 

লবঙ্গলত (/058009, 900%009179) 

লেবু (02298 [00169) 

গারিকুলাই (0150109 ৪০]%--6139 8058 10980) 


১৬ 


(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৬) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩০) 
(৩১) 


ভারতের বনৌষধি 
করগ (00700810019 0191029) 
গাজর (1985009 091::068) 
গাদ] ফুল (01825058 6:9065) 
দাদমর্দন (088818 91969) 
কালমেঘ (400102781)1015 10801001969) 
বেল (46609 10817)9109) 
লালবচ. (210£1997 262507)66) 
পলাশ (83909% £0119088) 
বাজনা (55000055101 00881065) 
হিং (8162015 98891096108) 
বনযোয়ান (98891) 1170190177) 
য্টিমধু (315০00155 £18078) 
হরিণ (1692 090 000018718) 
পুনর্ণবা (7306109ঘ19 010098) 
চিরেতা (95792618 ০1)17868) 
গোক্ষুর (071700105 6920986715) 
কুলথ কলাই (701107008 10110775) 
থানকুনি (75070906516 98)96108) 
নিশুন্দে (1693 08001700) 
ব্রাহ্মী (17971995655 10000101629) 
ইসবগুল (11808820 ০5৪6৪) 
রেউচিনি (13109510 970001) 


(গা) অনুদ্বায়ী তেল (51550 71507017781 ০81) 


(১) 


চালমুগরোর তেল (77978160891009 10211 এবং 
[70100082098 দ7121701908 ) 


(ৎ) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি ১৭ 
সরষের তেল (732585105 0981101)556718) 
নিম তেল (19115 82801790869) 
জলপাই-এর তেল (01155 081) 
আমলকীর তেল (72705118706558 9101105) 
জয়পালের তেল (00602 6)2110000) 
রেড়ির তেল (13101008 00101001719) 


(ঘ) উদ্বায়ী তেল (চ:55570051 ০11) 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
€৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 


অগুরু (4 00111915 86811090179) 

পুদিনা (1 670608 8:510918) 

সাদা চন্দন (95806810100 911000)) 

স্থলফেো] (409৮100100 ৪0৪১) 

লবঙ্গ (01099. 10000118, 0815 01918511070) 
যোয়াল (08৮0107 901961072)) 

মৌরী (০0216010700 ৪1281) 

আদ (22170511082 01060177919) 

ইউক্যালিপ টাস্‌ (70081510508 10105) 
দালচিনি (01701091000. 09১:960)0000100) 
কাবাবচিনি (12)1997 ০01910৪,) 

লেবুর তেল (03705 110)01019) 


বনজদের আলোচনার প্রসঙ্গে উপক্ষার কথাটির সঙ্গে পরিচয় করা যাকৃ। 
পায়ন শাস্কে অস্র (8017) ও ক্ষার (81811) এই ছুটি শব্দের ব্যবহার 
[ছে। অম্ের রাসায়নিক গুণ ক্ষারের গুণাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত । অস্ত 
ক্ষারের সংযোগে সৃষ্টি হয় একটি লবণ (9818)। লেবু, তেঁতুল, আমরুল 
রা অশ্লজাতীয় পদার্থ, আর সাবান, সোডা, সাজিমাটি, চুণের জল হ'ল ক্ষার- 
'তীয়। গাছপালায় এই রকম ক্ষারজাতীয় জিনিস আছে--যেমন কল! 


৮ 


১৮ ভারতের বনৌষধি 


গাছকে পুড়িয়ে যে ছাই প।ওয়া যায় সেটির মধ আছে পটাশ এবং পল্লীগ্রামে 
অনেকেই কলাগাছের এই সোডাজাতীয় ক্ষার দিয়ে কাপড় জাম। পরিষ্কার 
করেন। সোডা ছাড়া .সোডাজাতীয় নানা ক্ষার গাছপালায় পাওয়] যাঁয়। 
সেগুলিকে বলে জৈব অর্থাৎ অর্গানিক (0:681010 ) ক্ষার অথবা উপক্ষার। 
সোডা চুণ এদের বলা হয় অঙ্জৈব বা (77079010 ) খনিজ ক্ষার। এই 
উদ্ভিদজাত উপক্ষারগুলির সাজিমাটির মতন খনিজ ক্ষার পদার্থের অনুরূপ 
গুণ থাকলেও খনিজ ক্ষারের মতে! অত তেজী নয়। ঢা-পাতাঁয় যে উপক্ষারটি 
পাওয়া যায় সেটির নাম কেফিন-_তামাক পাতার উপক্ষারকে বলা হয় 
নিকোটিন। দেখা গেছে যে, গাছ বা গুল্ের কোনো কোনে! বিশেষ অংশে 
উপক্ষার সঞ্চিত হয়) যেমন নিকোটিন হয় তামাকের পাতায়, কুইনিন 
উপক্ষার হয় সিষ্কোনা গাছের ছালে, স্টিকনিন্‌ উপক্ষার থাকে কুচিল! গাছের 
ফলে। এই সব উপক্ষার যাদের মধ্যে অনেকেরই চমকপ্রদ ভেষজগ্ুণ আছে, 
সেগুলির গাছপালায় সঞ্চয়ের কারণ কি? এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা বু গবেষণা 
করেছেন। গছপালায় উপক্ষার কেন জমে, ভার কারণ সন্বন্ধে তীরা যে 
সব যুক্তি ও প্রমাণ দেখিয়েছেন সেগুলি নিচে সংক্ষেপে বলা হল। 
মানুষ, জন্ত, জানোয়ার, কীট পতঙ্গ প্রত্যেককেই বাচবার জন্তে কিছু খেতে 
হয়। যেটুকু খাবার তারা খাঁ, সেটুকুর সার পদার্থটি রক্ত মাংস 
মজ্জায় পরিণত হয়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করে; আর খাবারের যে অসার পদার্থ 
সেটি ময়লা পরিত্যাগে ও ঘামের মধা দিয়ে শরীর হতে নির্গত হয়ে যাঁয়। 
গাছপালার মধ্যেও ঠিক এই প্রাকৃতিক নিয়ম চলেছে । বাঢবার এবং বড় হবার 
জন্যে মাটি, জল, আলে। এবং বাতাস থেকে তারা খাবার তৈরি করে। সেই 
খাবারের সারাংশে নিজেদের দেহের পুষ্টি সাধন করে, আর অসার 
ংশটি বর্জীন করে এই উপক্ষারের ম্ধ্য দিয়ে। জীবজঙ্দের মতো! তাদের 
স্নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি নেই যাতে করে তাদের মতো ঘেমে বা ময়লা পরিত্যাগ 
ক'রে এই অপার জিনিস নিজেদের শরীর থেকে দূরীভূত করতে পারে। 


ভারতের বিভিন্ন বনৌষধি 


তাই তারা এই অপার জিনিসকে কেউ উপক্ষারে, কেউ ধুনীজতীয় আঠার 
পরিণত ক'রে গাছের সবলে, ছালে বা পাতায় জড় করে রাখে । *৬ইবর্জিত 
পদার্থ বেশী পরিমাণে সঞ্চয় হলে ছাল বা পাতা গাছ হতে আপনি ঝরে পড়ে 
যায়। তবে অনেক সময়ে দেখা গেছে যে এই উপক্ষার “মরা হাতী লাখ 
টাকার মতো কাজ করে। যেমন, উপক্ষারগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত, তেতো 
কিংবা ঝাঁঝালো হয় বলে জীবজন্ধদের আক্রমণ হতে গাছগুলি অব্যাহতি 
পায়। শুধু তাই নয় খুব শীতের দেশে গাছের ছাঁলে উপক্ষার থাকার দরুন 
গাছপালাগুলি শীতের প্রকোপ থেকে বাচে, উপক্ষারের আবরণ থাকার জন্ত 
শীতে জর্জরিত হয়ে পড়ে না। 


উপক্ষারধারী বনৌষধি 


(১) সিঙ্কোনা (01001)075, 01506) [5500115 ত51515055) 

সিঙ্কোনা গাছ থেকে পাওয়া যায় কুইনিন। পিস্কোন! গাছ সাধারণতঃ 
জন্মায় সমুক্রতটের চেয়ে ৫০০০-৮*০০ ফুট উচুতে । এর আদিম বাস দক্ষিণ 
আমেরিকার পেরুতে । ১৭৩৭ খুষ্টরব্যে এবোট নামে এক পথিক আমেরিকা 
ভ্রমণ পথে এই গাছের সঙ্গে পরিচিত হন) তার ডায়েরী হতে এই গাছের 
নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই গাছ থেকে কুইনিন যে পাওয়া যায়, এবং সেই 
কুইনিন ম্যালেরিয়! ভাল করতে পারে তা কিন্তু গ্রাগীন আমেরিকান্দের জানা 
ছিল না। তাঁরা এই গাছের ছালের রং থেকে শুধু কাপড় ছোপাতেন। পেরু 
থেকে ইওরোপে এই গাছের প্রথম আমদানী হয় ১৬৩২ সালে। প্রবাদ আছে 
১৬৩৮ সালে স্পেনের সিঙ্কোন! দেশের চতুর্থ কাউণ্ট যখন পেরুতে যান-- 
বড়লাটের পদ্দে অভিবিক্ত হয়ে__সেখানে তার স্রী একবার একজরীতে 
শয্যাশাসী হন। অনেক রকম ভাবে তার চিকিতস' হয় কিন্তু কোনো ফল হয় 
না। তখন তারই এক বৈদ্ক এই গাছের ছাঁলের আরক রোগিণীকে পান 
করিয়ে তাঁকে আরোগ্য করেন। সেই হ'তে এই গাছের শাম হয়েছে 
মিঙ্কোনা। বহুদিনের এই প্রবাদ কিন্তু কয়েক বছর আগে মিস্‌ আই, এ. 
রাইট গিঙ্কোনের কাউণ্টের ডায়েরী থেকে-যা অতি যদ্বে তার 
সেক্রেটারীর কাছে রক্ষিত ছিল--একেবারে মিথ্যে 'বলে প্রমাণ 
করে দিয়েছেন। কাউণ্টের ভাগ্নেরীতে লেখা আছে যে কাউন্টের স্ত্রী 
পেরুতে এগারো বছর ছিলেন কিন্তু কোনো দিন তিনি জরে ভোগেন নি। 
কাউণ্টের স্ত্রী স্পেনে যখন ফেরেন, তখন পথে কলম্বয়াতে কাউন্টের গীত 
জর হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান। 

ইওরোপে সিঙ্কোনা গাছ আমদানী হবার পর হতেই ইংলগ্ডের বাজারে 
সিঙ্কোনা গাছের গুড়ো ছাল “জেসুইট” নামে প্রচুর বিক্রী হতে লাগল। 
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আমেরিকার পেরু, ইকুএডর এবং বলিভিয়া হতে এত বেশী সিঙ্কোনা ইউরোপে 
চালান হতে লাগল যে অচিরে আমেরিকার সিঙ্কোনাবংশ লুপ্ত হবার উপক্রম 
হল। তখন উদ্ভিদজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকের! একব্রে চেষ্টা করতে লাগলেন যে 
কি করে ভারতবর্ষে, লিংহলে, অষ্ট্রেলিয়ায় ও জাভায় সিক্ষোনার চাষ হতে 
পারে, এবং তাঁরা বিশেষ ক'রে এই সব দেশেই সিষ্কোনা চাষের জন্য 
গীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তার কারণ ভারত এবং জাভার মাটি অন্ঠান্ত 
দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উর্বর এবং তাদের প্রকার ব! গুণাগুণ অনেকটা 
আমেরিকার জমিরই মতো | ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতের উর্বর মাটিতে 
সিষ্কোনা গাছ অতি অল্পায়াসেই জন্মে উঠল | বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রান্তরে 
হিমালয়ের পাদদেশে মংপুতে বু বিঘা জমিতে নানারকমের সিক্কোনার চাষ 
হয়েছে। যতগুলি সিঙ্কোনা ম্পিসিজের (99019৪)র অর্থ/ৎ সিঙ্কোনা জাতভাই- 
দের আবাদ লাগান হয়েছে তার মধ্যে সিঙ্কোনা সাকৃসিকত্রায় (010080208 
৪০০01:51978) গ্রচুর পরিমাণে কুইনিন এবং সিষ্কোনিন্‌ পাওয়া যায়। এই 
গাছ অতি অল্পলায়াসেই বেড়ে ওঠে এবং ছুগতিন বছরের মধ্যেই সিঙ্কোনার 
ছালে কুইনিন্‌ তৈরী হয়। বাপায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সিঙ্কোনায় 
প্রায় বিশটিরও অনিক উপক্ষার (8181016 ) আছে, তাদের নাম কুইনিন্‌, 
কুইনিভিন্‌, কুইনিপিন্‌, কুইনামিন্‌, কন্কুইনামিন্, এপিকুইনিন্, এপিকুইনিডিন্‌, 
 হাইড্রোকুইনিন্‌, হাইড্রোকুইনিছন্, সিক্কোনিন, সিঙ্কোনিসিন্‌, সিষ্কোনিভিনূ, 
পিস্কোটিন, সিক্কোমিডিন্‌, সিক্কোনামিন্‌, কো প্রাইন্‌, কেইরামিন্‌, কন্কেইরামিন্‌, 
কেইরামিভিন্, কন্কেইবামিডিন্, কুস্কোনিন্, কন্কুস্কোনিন্, এরিসিন, 
ডাই.সিনকোনিন্‌, ভাইকন্কুইনিন্‌ এবং পারিসিন্। কিন্তু ব্যবহারিক হিসাবে 
লাগে মাত্র এদের চারটি, কুইশিন্‌, কুনিভিন্‌, পিক্কোনিন্‌ এবং লিঙ্কষোনিডিন্‌। 
১৮২০ সালে প্রথম পেলেটিয়ার এবং ক্যাভেপ্ট,সিঙ্কোনা গাছ হতে কুইনিন্‌ 
আবিষ্কার করেন। কুইনিনের রাপায়নিক গঠন খুব সরল নয় এবং এর গঠন 
সম্বন্ধে প্রায় শতাধিক বছর অনুসন্ধান চলেছে। অনুসন্ধানের যূল অভিপ্রায় 


২২ _ ভারতের বনৌষধি 


হচ্ছে গঠনটি নির্ণয় করা এবং প্ররুতির উপর নির্ভর না ক'রে গবেষণাগাঁরেই 
তাকে সিন্থেসাইজ করা-_-পরিভাষায় যাকে বলে সংঙ্সেষণ করা। সিস্কোন। 
গাছের উপর কুইনিনের গ্রন্থ নির্ভর করার ফলে অস্ততঃ এই ১৯৩৯-১৯৪৫ 
সালের মহাযুদ্ধে ভারতে বিদেশ থেকে কুইনিনের আমদানি অত্যন্ত কম হয়েছে 
এবং ভারতবর্ষে যেটুকু কুইনিন্‌ তৈরী হয়েছিল সেট্রকুও ভারত সরকার হস্তগত 
করাতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ম্যালেরিয়ায় বিনা কুইণিনে মারা গেছে । 

বিজ্ঞানী লিবিগ, রেনো এবং স্রেকার গ্রভৃতি বহু রাসায়নিক গবেষণার পর 
কুইনিনের গঠন নির্য় করেছেন। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে হারভার্ড 
বিশ্ববিষ্থালয়ে ছুইটি তরুণ বিজ্ঞানী উড ওয়ার্ড ও ডোয়েরিং কুইনিন্‌ সিন্থেসাইজ 
করেছেন। তাঁদের এই নতুন গবেষণা বিজ্ঞানজগতে আন্দোলনের ত্থষ্টি 
করেছে-গবেষণার মৌলিকত্বের দিক্‌ থেকে শুধু নয়, বিশ্বের কল্যাণের দিক্‌ 
থেকেও। আজ যদি পৃথিবী হতে পিক্কোন! গাছ লুণ্তও হয়ে যায়, কুইনিন্‌ 
তৈরী হবে। পরাধীন জাতির আর বিদেশী সরকারের দয়! ভিক্ষা করতে 
হবে না, পরমুখাপেক্ষী হয়ে মরতে হবে না, শ্বহস্তে নিজেদের রসায়নাগারে 
কুইনিনু তৈরি করে নিজেদের রোগমুক্তির ব্যবস্থা করে নেবে। 


(২) কুচি (110181711575, 51001058010157158) 


চাজাা2]ড 0১০০52৪০০৪৩) 


কুটির সঙ্গে পরিচয় ভারতবাসীর অনেকদিন থেকেই । আমাশায় কুচির 
ব্যবহার বছদিন হতে চলে আসছে । এলোপ্যাথিক চিকিৎসা মতে আমাশায় 
এমেটিন্‌ ইন্জেক্সানের বিধান থাকলেও প্রবীণ চিকিৎসকের! কুি-বিস্মাথ- 
আইওডাইড দিতে ভোলেন না। সাধারণ গৃহস্থেরা ঘরে আমাশ! রোগীর 
চিকিৎস। করেন কুচির ছালের কাথ খাইয়ে । কুির গাছ পাওয়া যায় হিমালয় 
অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতে এবং ভারতবর্ষের বহু অরণ্যে যেখানে বৃষ্টিপাত বিছু 
কম পরিমাণে হয়ে থাকে । কুচির দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে নানা বকম গবেষণা করে দেখা 
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গেছে যে এর ভেবক্গ গুণ কুচিন্‌, কুর্টিপিন্‌,গ্রতৃতি কয়েকটি উপক্ষারের জন্য ; 
এদের রাসায়নিক গবেষণ। চলেছে এবং এদের গঠন সগ্থন্ধে কোনো নির্দি 
সিঙ্ধান্তে বৈজ্ঞানিকের! এখনও পৌছতে পারেন নি। 


(৩) কুচিল।--(5:5০10০8 [0 00018, 


[810115 1.068,0189986) 


কুচিলা গাছের ভ্রবাগুণ প্রাচীন হিন্দুদের জানা ছিল না। ব্ঠমান 
চিকিৎসা শাস্ত্রে কুচিল! এত প্রয়োজনীয় গাছ যে কি করে এই বনজ্র প্রাচীন 
যুগে অপরিচিত ছিল ত| ধারণ! করাযায় না। মধ্য প্রদেশ, উড়িদ্যা এবং 
মাত্র এই তিনটি জায়গায় কুচিলার আবাম। গাছগুলি বেশ বড়, লম্বায় 
প্রায় চল্লিশ ফুট। ফুল সাদা, সাদার মাঝে সবুজের ছ্রোয়া। ফলগুলি 
কমঙ্লালেবুর মতো বড় এবং পাকলে ঠিক কমলার মতো] রং ধরে, কিন্তু খেতে 
ভয়ানক তেতো। কুচিলা বাবহার হয় সাধারণতঃ স্নায়বিক উত্তেজক হিসাবে। 
রোগীর হাত প| যখন ঠাণ্ডা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়ে 
তখন কুচিগলার প্রব্যসার ইন্জেকসান করলে দেহের উত্তাপ ফিরে আসে, 
ন্ায়ুগ্ুলি সতেজ হয়ে ওঠার ফলে হৃংপিণ্ের সচলতার স্থঠি হয়। কোস্কনদেশে 
কলিক্‌ (90110) বা শূল বেদনায় কুচিল! বীচির আরক খাওয়ান হয়। 
অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে যথন অনিদ্রা আসে বৈদ্যরা তখন কুচিলা 
অনুমোদন করে থাকেন। আফিং সেবনের বিষক্রিয়া দূর করার জন্যও রোগীকে 
গ্িক্নিন্‌ ইন্জেক্সান দেওয়া হয়। 

কুচিলার দ্রব্যগুণ অনেক রকম ভাবেই পরীক্ষিত হয়েছে। এই গাছের 
মধ্যে আছে ছুটি উল্লেখষোগ্য রাসায়নিক পদার্থ-গ্রিক্নিন্‌ (9:5০270106) 
এবং ক্রপিন্‌ (300109 )। কুচিলীর ভেষজণ্ণ স্রিকৃনিনের জনাই। 
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(8) ধুতরো- (95055 80809020007) 
21005 9০015080655) 


ডাটুরা ট্টামোনিয়াম সাদা ধুতরো! নামে চলিত। সাদ! ধুতরে! গ্রচুর 
পাঁওয়! যায় সিমলাতে, সিকিমে এবং কাশ্মীরে । গুল্পজাতীয় গাছ, ফুলগুলি 
দেখতে ঘণ্টার মতন। গাছের পাতা, ফুল এবং ফল সব কিছুই অত্যন্ত 
তেতো। ধুতরোর পাতা এবং ফুল সিগারেটের মতন পাকিয়ে এবং আগুন 
ধরিয়ে তার ধেশয়! হাপানি রোগীকে পান করান হয়, ভাতে নিঃশ্বাসের কষ্টের 
লাঘব হয়। দাতের ব্যথ! হলে ধুতরোর শেকড় গুঁড়ো করে লাগালে ব্যথা 
সারে। বোদ্াই শহরে ধুতরোর কাচা ফল ঘারতুলি নাষে এবং মাজে 
মারাটিয়া মুঘু নামে বিক্রী হয়। ধুতরোর বীচি বেশী পরিমাণে খেলে দ্বায়বিক 
উত্তেজনা আনে, কিন্তু কম পরিমাণে ধুতরোর বীচি বেদনা-প্রশামক এবং 
শাস্তিগ্রদ। ধুতরো হতে হাইওসায়ামিন্‌, স্কোপোল্যামিন্‌ প্রভৃতি কয়েকটি 
উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষধণ করে গঠনও 
নিধারণ করা হয়েছে। 


(৫) বনতামাকু--0.0196115 1010011810160158, 
চ5.00117 05170705108019 5589) 


বনতামাকু দক্ষিণ ভারতের বনৌষধি। মালাবাঁর অঞ্চলে এবং বোস্বাই 
হতে ত্রিবাস্কুর পর্যন্ত সকল জায়গাতেই বন্তামাকুর গাছ যথেষ্ট জন্মায়। 
কয়েক বৎসর আগেও এই বনতামাকুর উপর কোনো উত্ভিদজ্জের বা চিকিৎসকের 
বিশেষ নজর পড়েনি, কিন্তু সম্প্রতি অত উতসাহতরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
এবং নানা গবেষণাগারে বনতামাকুর তথা অনুসন্ধান শ্ররু হয়েছে । শুধু অনুসন্ধান 
নয়, বন্তামাকুর টিংচার বা তরলসার ভারতের বাজারে হাপানি, সদি এবং 
ফুলফুম সংক্রান্ত রোগের ওষু* হিসাবে প্রচুর বিশ্রী হচ্ছে। এর কারণ ১৯৩৯ 
সালে যখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন লোবেলিয়। ইন্ফ্রলাটার € বনতামাকুর এক 
জাতভাই, বাংলা নাম নেই ) টিংচার বিদেশ হতে ভারতে আমদানি বদ্ধ হয়ে 
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যাঁয়। তখন বিজ্ঞ উত্ভিদজ্ঞ এবং চিকিৎসকের! ভারতে কোনোরকম লোবেলিয়া 
গাছ আছে কিনা এবং থাকলেও তার দ্রব্যগ্তণ লোবেলিয়! ইন্ফ্লাটার সমতুল্য 
হবে কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, ফলে বনতামাকুর বা 
লোবোলিয়৷ নিকোটিয়ানিফোলিয়ার গুণ জান যায়? বনতামাকুর ্রব্যগ্ুণ 
লোবোলিয়া ইনফ্লাটারই মতো, এরও ভেষজগ্ুণ কয়েকটি উপক্ষারের অন্ত, 
যণ্দও সেগুলির গবেষণা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। নিকোটিয়ানিফোলিয়ার 
গাছ সাধারণতঃ বেশ লম্বা হয় কিন্তু লম্বা হলেও গুজ্মের মতন ঝোপাল। 
এর কাণ্ড বাশের কাণ্ডের মতন ফাপা। পাতাগুলি ঠিক তামাক পাতার 
মতন ঝাঁজাল, গন্ধে হাচি ও কাশি আসে এবং তামাকের মতোই শরীরের 
নামুগলিকে উত্তেজিত করে। 


(৬) আফিং--(828৮৩7৮ 80102016027 
[510)115 0805 591555569) 


আফিং এর আমদ নি হয় ভারতে মুগলমানদের রাজত্বকালে । বর্তমানে 
ভারতের প্রায় সর্বত্রই আফিমের চাষ হয়। বোস্বাই শহরে ও আফগানিস্কানে 
'আফিং এত বেশী তৈরী হয় যে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশে এই আফিং চালান 
দেওয়া হয়। আফিং গাছ দেখতে হোটোখাটো-এর গা থেকে ছুধের মতন 
সাঁদা রন বা আঠা পাওয়া যায়। এই আঠ1 থেকেই তৈরী হয় আফিং। এর 
ফুল হয় বেশ বড় বড়, ফলগুলি সাদা। ফল হয় একটি খাপের মধ্যে, 
অনেকটা টেড়সের মতো । খাপের মাথায় একটি ঢাকৃনা থাকে। ফল যখন 
পাকে-উপরের টাকৃনাটি আপনি ফেটে যায় আর সমস্ত পাকা বীচি চারপাশে 
ছড়িয়ে পড়ে ঠিক কাঁপাস বীচির মতো। 

মানুষের যন্ত্রণার উপশামক হিসাবে আফিং ব্যবহার কর! হয়। আঁফিং 
থ।ওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ষন্্ণ। কমে, থুম আসে আর স্ামুগ্ডলি ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে 
যায়। আমর! প্রায় শুনি যে অপারেশনের পর মরফিয়া ইন্জেকশন্‌ করা হয়। 
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অপারেশনের যন্ত্রণার উপশমের জন্ত মরফিন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া 
হয়। জাগলেই কষ্ট অন্ুভব করতে হবে তাই এই ব্যবস্থা। এই মরফিন আছে 
আফিমে। আফিংয়ের সমগ্র ভেষজগুণ শুধু মরফিনের জন্যই নয়, থিবেন, 
কডিন প্রভৃতি চবিবর্ীটি উপক্ষারের জগ্ট। অনেক সময়ে পেটের অস্থথেও 
আফিং খাওয়ান হয়। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে আফিং খেলে স্নায়বিক 
শৈথিল্য আসে এবং সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে হৃদ্যন্ত্রের কাজ বন্ধ 
হয়ে যায়। 


(৭) বাসক--(£01)5005. 5 ৪8108, 


[80115 8০801155565) 


বাসকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় গ্বোটবেলা থেকে। ছোট ছেলেমেয়েদের 
একটু স্দি বা কাশির পক্ষে বাক পাতার রস অত্যন্ত উপকারী, যদিও খেতে 
খুব তেতে।। বাঁসকের গাছ হয় বেশ ঝোপাল। এর ফুলের চেহারায় বেশ 
বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক দূর থেকে এর ফুল দেখলেই চেনা যায়। ফুলের পাপড়ি- 
গুলো থাকে ফাক হয়ে, যেন প্রাণ ভরে বিশ্বের আলো! বাতাস তাঁর নিজের 
ভেতরে নিতে চায়। জর্দি, কাশি ও হাপানির চিকিৎসার জন্যে বাজারে বিক্রী 
হয় বাঁপক এক্টট্রযাক্ট অর্থাৎ স্থরালার (8190101) দিয়ে বাঁসক পাতার নিধাস। 
বাসকের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, দেখা গেছে বানকের পাতায় আছে 
এক উপক্ষার, নাম তার ভ্যাসিসিন্। এই ভ্যাসিসিন্ই বাসকের ভেষজ । 


(৮) পিপুল-_ (51067 101890177) [7810115 [১11015069৩) 


কাশি, সর্দি এবং ঠাণ্ডায় গলা ব্যথা হলে ৰা গল। তেঙে গেলে সবাই 
জানেন বচ এবং পিপুল খেতে হয়। পিপুল দেখতে এবং খেতে অনেকট] 
গোলমরিচের মতন এবং অত্যন্ত বাঁজালো। পিপুলের ভেষজ বাসায়নিকটির 
নাম হচ্ছে পাইপারিন্‌। 


উপক্ষারধারী বনৌষধি ২৭ 


(৯) বড় চাদর--(5৬০1618 ০87868০628, 
চ800115 809০5758০55৩) 

আমুরবেদে বড় চাদরের সম্থদ্ধে কোনো বিবরণ বা! উল্লেখ কিছু নেই। 
বাংলাদেশে কোনো এক অনাদৃত স্থানে এর সন্ধান পাওয়। গেছে। ছোট্র ছোট্র 
ঝোপাল গাছ, তাতে সাদ! সাদা ফুল, সেই ফুলের পাশে টকটকে লাল ফল-- 
কুচের মতো লাল আর পাকা ফলের লাল রংএর মধ্যে বেগুনীর ধরেছে 
ছ্োয়াচঃ লালকে ক্রমে বেগুনী করে দিচ্ছে । এই গাছ নিয়ে পরীক্ষা করে 
দ্বেখা গেছে যে এরও মধ্যে আছে চকচকে এক রাসায়নিক-_নাম হয়েছে 
রাউলসিন্-_ষার ভেষজগুণ প্রমাণিত হয়েছে অত্যন্ত চমকপ্রদ । তাই বড় 
চাদরের স্থান আজ তারতীয় বিরাট বনৌবধি-সভার মাঝখানেই। 

বাংলাদেশে যে সব জায়গায় মান্থাষর নজর পড়ে নাঁ-যেখানে লোকে 
ফেলে নোংরা, আবর্জনা- লেই নোংরা এবং ঈ্যাত! জায়গায় অতি অযত্বের 
মধ্যে বেডে ওঠে এই বড় চাদরের ঝোপ । দক্ষিণ বাংলায়, ডাছমগ্তহারবারের 
গাঁডের ধারে এবং হা'ওড়ায় শিবপুর বাগানের পাশে এক প্্যাতা জায়গায় 
আবিষ্কৃত হয়েছে বড় চাদরের বিরাট জঙ্গল, যেন সবটাই তার নিজের 
জমিদার । 

শুধু বাংলাদেশই এই গাছের আবাপ নয়, দাক্ষিণাত্যে, উত্তর সীমান্তেঃ 
তারতের পূর্বাঞ্চলে এবং সিংহল উপদ্বীপেও এই গাছ পাওয়া যায় বিস্তর। 
লম্বায় তার! প্রায় ছ'ফুট। পাতাগুলি রোমে ভর্তি আর নরম ঠিক মখমলের 
মতো। বড় টাদরের ফুলগুলি ছোট্ট ছোট্র, দেখতে সাদা । ফল প্রথমে থাকে 
সবুজ, তারপর লাল, শেষে ঘন বেগুনী হয়ে যায় ঠিক পু*ই মেটুলির মতো। 
পাতা থেকে ফল পর্যন্ত সবই অত্াস্ত তেতো । গাছের নকল অংশ থেকেই 
রাউলসিন পাওয়া যায়। রাউলসিন উত্তেজিত ন্বাঘুকে ল্িগ্ধ করে। রক্তের 
চাপকে কমিয়ে শ্বাভাবিক অবস্থায় আনে । দেহের আয়ুচক্রের (01098 
78692) ) উপর রাঁউলসিনের আশ্চর্য প্রভাব। সম্প্রতি রাউলসিনের 


২৮ ভারতের বনৌষধি 


'ভেষজগুণ পরীক্ষা করে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেছেন যে রাউলসিন্‌ পাগলের 
চিকিৎসায় নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 


(১০) জর্পগন্ধা, ছোট চাদর-_(5৬0105 86119600605, 
চজ)1]ড 2১0০0০51)8,০58৩) 


রনৌবধি হিসাবে ছোট চাদরের ব্যবছার অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। 
একে সর্পগন্ধা বলা হয় কারণ এর শেকড় দেখতে অনেকটা সাপের মতো। 
তাছাড়। একটি চলতি গল্প আছে, সর্পগন্ধা নামের ইতিহাস সম্বন্ধে। বেঁজিরা 
সাপের সঙ্গে লড়াই করবার পর ষধন দুর্গ এবং সাপের বিষে,জর্জরিত 
হয়ে পড়ে তখন ছুটে বনের ভিতর গিয়ে এই ছোট টাদরের পাতা তার! 
চিবিয়ে খায় ফলে কোনো অপকার তাদের হয় ন৷) যদিও গল্পটির সত্যতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণভাব। পাটনার নামকরা হাঁকিমী ওষুধের মধ্যে ছোট চাদরের 
বেশ সুনাম আছে। বাংলা, ডেরাডুন, আফগানিস্থান, হিমালয়, কাশ্মীর 
এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে ছোট টাদরের গাছ প্রচুর পাওয়। ষায়। অনেক 
পাগল এই গাছের শেকড়ের গুড়ে! খেয়ে একেবারে ভালো হয়ে গেছেন। 
ব€মানে পাগলদের যে ঘর. 0. 7০5-এর বড়ি খাওয়ান হয় সেই বড়ির মধ্যে 
আছে ছোট চাদরের মুলচুর্ণ আর কিছু আফিং। শর্পগন্ধার দ্রব্যগুণ হচ্ছে 
স্নায়বিক শিখিলতা এনে রক্তের চাপ কমিয়ে দেওয়া এবং উত্তেজিত ন্বায়ুকে 
স্িপ্ধ করা। শুধু তাই নয়, রোগীকে ঘুম পাঁড়ানোর জন্টে অনিদ্রায় ছোট চাদরের 
ব্যবহার খুবই চলিত। ১৮৯০ সালে গ্রেমৃহফ নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক 
ছোট চাদরের দ্রব্যগুণের রালায়নিক পরীক্ষা ক'রে ভাতে উপক্ষার আছে 
ধরতে পেরেছিলেন । প্রায় দেড়শো বধ্সর পরে ১৯২৯ সালে সর্পগন্ধার সম্যক্‌ 
গবেষণ। আ'রন্ত হয় এবং এর শেকড় হতে কয়েকটি উপক্ষার এবং একটি 
ধুনোজাতীয় জিনিস পাওয়া যায়। স্সায়বিক ন্িপ্চতা ও রক্তচাপের হান হয় 
এই উপক্ষার কমটির জন্য, কিন্তু ঘুম আনে এই ধুনো জাতীয় পদার্থ। এই 
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উপক্ষারগুলির নাম দেওয়া হয়েছে আজমালিন, আজমালিনিন্, আজমালিসিন্‌, 
সার্পেন্টিন্‌ এবং সার্পেন্টিনিন্। আজমালিন নাম হয়েছে দিল্লীর হাকিম 
আজমল থার সম্মাননার্থ এবং সার্পেনটিন্‌ নাম হয়েছে শেকড়ের গঠন হতে, যার 
জন্ গাছটির নাম সর্পগন্ধা। 


(১১) দারুহরিদ্রা--(36755718 ৮৪18518, 
চ8110115 391199710686) 


দারুহরিত্রা একজাতীয় বনৌষধি। এর কাঠের রং হলদে বলে এর 
নাম দারুহরিদ্রা। আযুর্বেদে দারুহরিদ্রার ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ কর! 
আছে। পাতুরোগে  (80291018 ) বা যকৃতের দোষে (11587) 
চোখ হলদে হলে দ্াারুহরিদ্রার ক্কাথ খাওয়ান হয়। ছুধ এবং দারুইরিদ্রার 
স্কাথ সমানভাগে একসঙ্গে মিশিয়ে ফোটালে, রসাগুন বা রসোত ব'লে একটি 
ঘন চটচটে পদার্থ তৈরী হয়, সেটি চোখের অসুখের পক্ষে খুব ভালো ওষুধ । 
ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুললে রসোত জলে গুলে একটু গরম করে চোখের চারি 
দিকে প্রলেপ দিলে সদ্য স্য উপকার পাওয়া যায়। আধুনিক রাসায়নিকেরা 
দারুহরিদ্রা হতে একাধিক উপক্ষার আহরণ করেছেন । তার মধ্যে বার- 
বেরিন (89256:108 ) উপক্ষারটির পরিমাণ সমধিক। দারুহরিদ্রার 
ভেষজগুণ এই বারবেরিনের জন্ঠ | বারবেরিনের আরও একটি বিখ্যাত ভেষজ 
গুণ আছে, ওরিয়েপ্টযাল সোর নামে এক রকম ক্ষতরোগে বারবেরিন অব্যর্থ 
ওষুধ । গাঁটোয়াল ও বিহার অঞ্চলে এখনও বাজারে বেদেরা দারুদরিপ্রা 
বিক্রি করে। টোটকা ও কবিরাজী ওষুধ হিসাবে বাঁরবেরিনের বেষ্ট ব্যবহার 
এখনও প্রচলিত | পেটের অস্থখে, আমাশয়ে এবং গ্রহণীরোগে বারবেরিনের 
প্রয়োগ আমুর্বেদে উল্লেখ করা আছে। মে আযাণ্ড বেকার (21৮5 
800. 73809) নামে এক ওষুধ ব্যবসায়ী বারবেরিন উপক্ষারের দ্রবণ 


৩০ ভারতের বনৌষধি 
(8 ৪০156100 ০01 099৮0 10 দ9$9: ) রিসল” (01180]) নাম দিয়ে 
বাজারে বিক্কি করেন। ওষুধ ছাড়া রং (05৪) হিসাবেও দারুহরিস্্ার 
প্রচলন আছে। ঘিয়ের ব্যবসায়ীর ঘিয়ের সোনালী রং করেন দারুহরিদ্রার 
লাঠি দিয়ে। 

দারুহরিদ্রার ফল অনেকটা বৈচির মতো! দেখতে, এ রকম ঘন বেগুনী 
রং। কাঁলিফোধিয়ায় দারুহরিদ্রার ফলের চাষ হয়, খেতে বেশ দুস্বাছু। 

সার! ভারতবর্ষে ১৪-১৫ রকমের দারুহরিদ্রা পাওয়া যায়। বিশেষ করে 
হিমালয়ে দারুহরিদ্রা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। উত্তর এবং পশ্চিম হিমালয়ে 
এক হতে চার হাজার ফুট উঁচুতে দীরুহরিদ্রার গাছ দেখা যায়। পিকিম এবং 
তিব্বত অঞ্চলে প্রায় ফোল হাজার ফুট উঁচুতে পাথর এবং কাকরপুর্ণ জমিতেও 
দারুহরিদ্রার গাছ বেশ ঝোপাল হয়ে জন্মায় । ১৯৩৩ লালে তিব্বতের রউটু 
উপতাক্কায় কান্তেন কিংডন্‌ ওয়ার্ড সাহেব এক নতুন জাতের দারুহরিদ্রা 
আবিষ্কার করেছেন, নাম তার দেওয়া হয়েছে বারবেরিস ক্রাইসোফেরা 
(739706778 01075901011918 )১ কাঁরণ এর ফুল হয় সোনার মতন হ্ল্দে 
আর দেখতে গোল । আীক ভাষায় 017য80078818র মানে সোনার শোঁলক 
(৪০1090 ৫19৮০ )। কোনে! জাতীয় দারুহরিদ্রা কীটাযুক্ত ঝোপ, কোনোটি 
বা দশবারো হাত উঁচু গাছ। দারুহরিদ্রার সর্বাঞ্গ কাটায় ভরা, এমন কি 
পাতার ধারে ধারে পর্যন্ত কাটা, তাই এঞ্ধের নাম বারবেরিস | 


(১২) এফেড়া ভুল্গারিস্--(0705075 ৮ ০128118) 
চ87001]5 (00905,0686) 


এফেড়! ভূল্গারিস্‌ আমসানিয়া বা ছেনা নামেপরিচিত। এদের আবাস 
আফগানিস্থান, সিকিম, হিমালয় এবং কাশ্মীর । এর! ঝোপাল গুল্মশ্রেণীর 
গাছ। এফেড়া গাছের নিফাশ পানে হজমের উন্নতি হয়। এফেড়া হতে যে 
উপক্ষারটি পাওয়া গেছে সেটির নাম এফেড়িন। এই এফেড়িন্‌ চোখে দিলে 


উপক্ষারধারী বনৌষধি ০০৬৮8 
€চাখের মণি বড় হয়ে যায়, তাতে ক'রে চোখের ভিতরকার অংশগুলি ভাল 
করে পরীক্ষা করবার সুবিধা হয়। চোখের মণি বড় করাঁকে বলা হয় 


মিড়িছাসিস্। চশমা নেবার আগে চোখের আত্যন্তরিক পরীক্ষা করা হয় এই 
তাবে এফেড়িনের সাহায্যে। 


(১৩) পেঁপে (05765 95085, 71 9 চ588161075555৩) 


পেঁপে খুব হজমী এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখে। ছুজন চীন বৈজ্ঞানিক টে 
(0) এবং কিউ (ছে) পেঁপের উপক্ষার গবেষণা করে বার করেছেন) লাম 
কার্পেন। তারা বলেছেন যে আমাশার পক্ষে কার্পেন বেশ উপকারী । 


(১৪) কলচিলিয়াম লিউটিয়াম--(09101১15100 1061 011 


চজাাচা] 11115065565) 


কলচিসিয়াম লিউটিয়ামের বাংলা কোনো নামকরণ হয় নাই, তবে হিন্দীতে 
বলে হিরণতুতিয়া। কাশ্মীর এবং পাশ্চাত্য হিমাঁলয়ে হিরণতুতিয়ার গাছ 
প্রচুর পাওয়া যায়। হিরণতুতিয়া দেখতে অনেকটা ওলগাছের মতন, 
কাগুটিও হয় ঠিক ওলেরই মতন মাটির তলায়। ফলের রং সোনালী। 
ভারতবর্ষের বাজারে ছু'রকমের কলচিসিয়াম বিক্রী হয়। এক রকম থেতে 
তেতো আর দ্বিতীয়টি মিষ্টি। মিটি কলচিঙল্িয়াম আমদানী হয় ভারতে পারস্য 
হৃতে। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা প্রথমে বলেছিলেন যে মিষ্টি কলচিসিয়ামের 
বনৌষধি হিসেবে কোনো উপকারিতা নেই কিন্তু রাউলপিপ্ডিতে কয়েকটি ছোট 
ছোট ছেলে মাঠে খেলতে খেলতে এই মিষ্টি কলচিপিয়াম খেয়ে খানিকক্ষণ 
পরে তার বিষক্রিয়ায় মারা যায়। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মিষ্টি 
কলচিপিয়াম বিষাক্ত বনৌযধি। কলচিসিয়ামের মধ্যে যে উপক্ষারটি আছে 
সেটির নাম কলটিপিন্--বাতের পক্ষে এটি অতি প্রস্ননেজনীয় ওষুধ । 


অল্পপক্ষার বনৌষধি 
(১) ডিজিটালিস্‌--(018165115 78171710165) 078105৩) 


চ8171115 90101200015715 0586) 


ডিজিটালিস্‌ হিমালয় অঞ্চলে বিস্তর পাওয়া যায়। এর মূলে, কাণ্ডে, 
পাতায় সর্বত্র তেতো! এবং বিষ।ক্ত ছুটি জিনিদ আছে"-এদের নাম ভিজিটঝিন্‌ 
এবং ডিজিটালিন্‌। ডিজিটালিসের ফুল দেখতে অনেকটা ঘণ্টার মতো। এই 
গাছ বিষান্ত হলেও বনৌধধি হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। অতি 
অল্প পরিমাণে ডিজিটালিস্‌ হৃংপিণ্ডের কাজের সহায়ত করে এবং হৃৎপিণ্ডের 
উত্তেতজক হিসেবে ডিজিটাঁলিসের ব্যবহার খুবই চলিত। যখন কোনো রোগীর 
বা সাধারণ মানুষের কোন কারণে সমন্ত সবায়ু, শিরা এবং প্রশিরা শিথিল হয়ে 
গিয়ে তার শরীরের যগ্্রপাতি শ্বাভাবিক কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, দেহের 
ক্বতাবিক উত্তাপ কমে আমতে থাকে, তখন ডিজিটালিস্‌ ইন্ছেকশন 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই ডিজিটালিস্‌কে বলা হয় 
“[৪000]000 01 69 1799৮ অর্থাৎ অক্ষম হৃংপিগকে শক্তি যোগান দিয়ে 
সচল করে তোলে। এ ছাড়া ড্ুপসি রোগেও (8201085 ) ডাক্তারের! 
ডিজিটালিস্‌ অনুমোদন করে থাঁকেন। 


(২) বাভাচী--(25015115 ০০751160118) 


[511] 1,927170100886) 


বাভাচী ফল হয় গুটির মতো এর বীচি থেকে গরচুর তেল পাওয়া যায়, 
সেই তেল নানাপ্রকার চর্মরোগে এবং শ্বেতকুষ্ঠে ব্যবহার করে অতি চমকগ্রদ 
ফল পাওয়া যায়| বাঁভাচির তেল ক্রিমি এবং পিত্ত নাশক। এর মধ্যে 


কতকগুলি ভেষজ. আছে, তাদের মধ্যে সোরেলিনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


অন্বপক্ষার বনৌষধি ৩৩. 
(৩) আয়াপান--(2805601 520 5550505) | 
 ঞ্ছ 8৪091] (097007051656) | 

আয়াপান গাছ ভারতে প্রথম আমদানী হয় আমেরিকা থেকে । এখন 
ভারতের শ্থামল উর্বর জমিতে স্বাভাবিক ভাবে জন্মে ভারতীয় হয়ে গেছে! 
আয়াপানের গছ লথ্ধাপ্ প্রায় ৫-৬ ফুট । ডালপালাগুলি তার সোজা সোজা, 
লোমে ভরা, তাতে আবার লালের আতা । আয়াপানের বেশ একটি নুগদ্ধ 
আছে, কিন্তু এর পাতা খেতে ভয়ানক তেতো।। আয়াপানের দ্রবণ 
নানারকমের। আয়াপানের পাতায় ছুটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে 
একটির নাম আয়াপিন্, আর একটির নাম আয়াপানিন্। এই জিনিসগুলি 
কুমারিন জাতীয়, যেগুলি পাওয়! যায় টস্কা-বীন ( 7020] 0887 ) ব৷ হিজলী 
বাদাম ইত্যাদিতে। আয়াপিন্‌ এবং আয়াপানিনের রক্ত বন্ধ করবার অদ্ভুত 
ক্ষমতা । শিরা ছিড়ে গিয়ে রক্তপাত হলে আয়াপিন বা আয়াপানিনের প্রলেপ 
দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যায় শুধু তাই নয় শরীরের কোনো 
আত্যস্তরিক যন্ত্র আহত হওয়ার ফলে যদ্দি রক্তপাত হয় তা হলে আয়াপিন 
খাওয়ালেও রক্তপাত বন্ধ হয়। বর্তমানে আয়্াপিন্‌ এবং আতম্াপানিন্‌ 
আগ্াপেকটিন্‌ ট্যাবলেট নামে রক্ত বন্ধের ওষুধে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। 

(8) বাদরলাঠি__(058515 €/8012) [78008]5 1.680770117088৩) 

বাদরলাঠির ভাল নাম সোনালু। এর ফল হয় খুব লম্বা লম্বা শুটির মধ্যে 
»-শু'টিগুলি প্রায় ২ ফুট লম্বা । ফল যখন পাকে তখন বীচি হয়ে যায় একেবারে 
কালো। সোনানলুর বীচি থেকে জোলাপ তৈরী হয়। এর শেকড় এবং ফলের 
নির্ধাস জরের পক্ষে উপকারী। 

(৫) আর্টিমিসিয়। ইন্ভিকা_(2701515 11)010জ5 
চ5721)5 (০072908165৩) 

এর বাংলা নাম নাগভোনা, সংস্কৃত নাম গ্রস্থপণণা। পার্বত্য অঞ্চলে এদের 

আবাস। পশ্চিম হিমালয়, খাসিয়া, মণিপুর, আফগানিস্থান এই সব জায়গায় 


৩ 


৩৪ ভাঁরতের বনৌধধি 


নাগভোনার গ্লাছ এত বেশী যে তাঁর! সেখানে জঙ্গল স্যত্ি করে ফেলেছে। 
নাগভোন। লঙ্থায় গ্রায় আট ফুট। একটি তীব্র সুগন্ধ থাকা সত্বেও এর স্বাদ 
ভয়ানক তেতো নাগডোনার কাথ ক্রিমির পক্ষে উপকারী। এর জব্যসারটির 
নাম স্যাণ্টোনিন্‌। 
(৬) সোমরাজ--(৬5:০7215 5775617010605) 
ঢঙে] 00709051656) 

_ সৌমরাজ অতি পরিচিত গাছ। পল্ভীগ্রামে সোমরাজের সঙ্গে অল্পবিস্তর 
পরিচয় প্রায় সকলেরই আছে। ভারতের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত 
সোমরাজের সাম্রাজ্য। সোমরাজের বীচি থেকে একটি তেতো জিনিস পাওয়া! 
যায়, সেট ক্রিমির অমোঘ ওষুধ বললেও চলে। সোমরাজের বীচি থেকে প্রচুর 
তেল পাওয়।! যায়। এই তেল চর্মরোগে এবং শ্বেতকুষ্টে বিশেষ উপকারী । 

(৭) লবঙ্গলতা।- -(1.0৮51085. 5০51500108, | 
[87115 10150526) 

অষ্টব্ নামে কবিরাঁজদের একটি ভেষজ আছে, আটটি বনৌষধির 
সংমিশ্রণে গ্রস্তত। এই আটটি বনৌষধির মধ্যে কাকলী একটি (লবঙ্গলতার 
দেশীয় চলতি নাম), বাকী সাতটি হচ্ছে, খধি, বৃদ্ধি, মেদা,খষভ,ঃ জীবক, মহামেদা 
এবং ক্ষীরকাকলী কাকলী আলাম এবং চট্টগ্রাম থেকে ভারতের নানাস্থানে 
চালান যাঁয়। কাকলীর ফল হয় আকারে পায়রার ডিমের মতো, পাকলে হয় 
হলদে। ফলের উপর কয়েকটি খাজ দেখতে পাওয়া যায়; সেই খাজের মধ্যে 
সুগন্ধি তেলের গ্রন্থি আছে। তেলের গন্ধ অনেকটা ইউক্যাল্পটাসের মতো । 
এক-একটি ফলে তিন-চারটি করে বীচি থাকে । আসাম এবং পূর্ববঙ্গে কাকলী 
হতে যে সুগন্ধি তেল তৈরী হয় সেটি কাকৃলা নামে বাজারে বিক্রী হয়। 

লব্ঙগলতার রাসায়নিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এর মধ্যে পাঁচটি কুমারিন্‌ 
জাতীয় পদ্দার্থ আছে যেগুলির জন্যে লবঙ্গলণ্তার ভেষজ হিসাবে বাজারে এত 
সুনাম । এই জিনিসগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জ্যাল্থা ইলেটিন্‌ (89007516110) 


অনুপক্ষার বনৌষধি ৩৫ 


জ্যানথোজাইলেটিন্‌ (28085051980), জ্যান্থোটকঝ্সিন (8068০- 
(0210), আইসোপিম্পিনেলিন্‌ (18077001061110) এবং লুভাজেটিন্‌ 
(10958029610 ) ূ 
(৮) লেবু--(01655 11916) চজ0115 [050556) 
লেবু অনেক রকমের হয় যেমন পাতিলেবু, কাঁগজি লেবু। কমলা লেবু, 
বাতাবি লেবু, সরবতী লেবু ইত্যাদ্দি। পাতি লেবু বা কাগজি লেবুর রস অত্যন্ত 
টক, এদের রদে আছে সির্ট্রক (01910) আসিড | কমল! লেবু এবং বাতাবি 
লেবু থেতে মিটি । এদের রসে আছে দ্রাক্ষা শর্করা (87809 ৪588) । লেবুর 
রস হজমী এবং বমির পক্ষে উপকারী । লেবুর পাতায় এবং লেবুর খোসায় 


একটি সুগন্ধি তেল আছে। লেবুর রলে প্রচুর তাইটামিন্‌ পি (ঘ1681010 0) ১ 


পাওয়া যায়। ভাইটামিন সি-এর অভাবে নানারকম চর্মরোগ ( কাউর প্রভৃতি) 
এবং স্কাভি (৪০৪:ঘস) রোগ হয়, দাতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। এই সব 
রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়] যায় লেবুর রস খেলে। 
(৯) গারিকুলা ই--(01530৩ ৪০ট৬, 6০55-১680) 
চ500115 1-680170115088৩) 

গারিকুলাই-এর গাছ লতানে। খাসিয়া! পাহাড়, নাগাপাহাড় এবং কুমাস্ুন 
থেকে সিকিম পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই গারিকুলাই-এর গান পাওয়া যায়। 
গারিকুলাই-এর ফল হয় শ্রিম বরবটি মতো শুঁটির মধ্যে। এই ফলে প্রচুর 
তেল, শ্বেতসার (8৪:01, ) এবং ভাইটামিন পাওয়া যায় সেজন্য পুইিকর খাস 
হিসাবে গারিকুলাই ব1 সয়াবিনের ব্যবহার খুবই চলিত। 

(১০) করগী--(0708510815 2181515) চ501]5 1:880007170886) 

করঞ্জের বীচির তেলে স্ক্যাবিস্‌ অর্থাৎ খোস জাতীয় চর্মরোগ ভাল হয়। 
করঞ ভারতের প্রায়ই সর্বত্রই পাওয়! যায । 

(১১) শ্বাজর--(7)8508 ০5110) 77501]5 [010219511109186) 

গাজর হয় মাটির তলায়। গাজরের বীচি হয় মৌরী, পেয়াজের মতন 


৪৪ ৰ ভারতের ধসীবধি 


থোকা থোকা, তাকে ইংরাজীতে বলে আঙ্ষেল (আআ )। যরুতের দোষে 
চোখ হলদে হলে রোগীকে গাজর খাওয়ান হয়। গাজরের গায়ে যে রংটি 
দেখতে পাওয়া যায় সেটিকে বলে ক্যারোটিন (০8:06909 )। এই ক্যারোটিন 
আমাদের শরীরের মধ্যে গিয়ে ভাইটামিন হি? (গাছ &)-তে 
পরিবিত হয়। ভাইটামিন্‌ “এ অভাবে চোখের দৃষ্টি. কমে যায়, চামড়া ঝুলে 
পড়ে, রাতকানা হয় ইত্যাদি। কাজেই গাজর আমাদের যোগান দেয় শুধু 
শ্বেতসার (৪/8:01১) বা ক্যারোটিন নয়-_ভাইটামিন “এ পর্যন্তও | 

ভাইটামিন প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার যে কি কি ভাইটামন 
আমাদের কাজে লাগে। সুস্থ শরীরে বাচতে গেলে ভাইটামিন এ, বি, পি, 
ডি এবং ই এদের বিশেষ প্রয়োজন। “এ সাধারণতঃ পাওয়া যায় জন্ত 
জানোয়ারদের চবিতে, দুধে এবং কয়েক জাতীয় মাছের € কডও হাক্গর, মৃগেল, 
তিমি ইত্যাদি) যরুতের তেলে এবং মাংসে। কিন্তু এমব ছাড়াও শাকসবজি, 
গাজর এবং বাধাকপি থেকে ভাইটামিন “এ+ পাওয়া যায়। ভাইটামিন “ই” 
পাওয়া যায় উদ্রিজ্জ তেলে এবং গমের অগ্কুরে। এদের কাজ প্রাণীদের সন্তান 
উৎপাদ্দনের শক্তি দেওয়া। ভাইটামিন “সি পাওয়া যায়, আগেই বলা হয়েছে 
লেবুর রসে এবং টাটকা সবজিতে । লেবুর রসে ভাইটামিন “সি? ছাড়া আরও 
একটি ভাইটামিন পাওয়া যাঁয়। এটির নাম তাইটামিন পি স্কাতি রোগে 
দাতের মাড়ি দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করে এই পি” ভাইটামিন। “ভাইটামিন “বি 
এর কাজ বেরিবেরি এবং স্সাযুঘটিত রোগ নিবারণ করা। টাটুকা সববজতে 
এবং মুগ, ছোলা, গম ইত্যাদি বীজের অন্কুরে এই ভাইটামিন থাকে। 
কাজেই টাটকা সবজি, গম, ছোলা এবং গাজর ইত্যাদিও গ্রয়োজনীয় বনৌষধি 
সন্দেহ নেই। 

(১২) গাদ। ফুল--(0585658 97৩০6.) ৮8001] (0:070170081656) 

এই ফুলের জন্মস্থান আমেরিকা। প্রায় দেড়শে। বছর আগে ইওরোপ 

হতে এই ফুলের আমদানি হয় ভারতবর্ষে, এজন্ত প্রাচীন কোনো সংস্কৃত গ্রন্থে 





সাবের উল্লেখ নেই দের প্রধম হতে বস্বের শেষ সবর এল 
ফোটে। এ ফুলে পাওয়া যায় একটি রঞ্জন বরব্য সেটির ডেজগণ রন্তু বন্ধ" 
করা। ্‌ | এ 
(১৩) দাদমদর্ন ব1 দাদমারি (08805 8155, 
চঢ510115 1,6802)100855) 

দাদমর্ণনের পাতার রসে দাঁদ এবং কাউর ঘা সারে। এই রসে থে 
ভেষজটি আছে সেটির নাম ক্রাইসোফেনিক আযাসিড (00080088710 
৪010) 


(১৪) কালমেঘ-_- (80002150105 08170101515) 
ঢ৪12115 /081211780686) 


কাল্মেঘ গুল্ক্জাতীয় গাছ এবং খেতে অত্যন্ত তেতো) সেজন্য সংস্কৃতে এর 
নাম মহাতিক্ত বা তিজরাজ (2100 ০01 1/9:9)1 বাংলাদেশে 
অনেকস্থানে একে বলে আলুই ৷ এর হিনি নাম মাহাটিয়া। ক্ষুধামান্দযে ও 
যকৃতের দোষে কালমেঘের রস অতি সুফলদায়ক। কালমেঘের পাতায় যে 
তেতো ভেঘজটি আছে সেটির নাম এন্ডোগ্রাফিন। 

(১৫) বেল--(25819 10081709105) [78177115 056555) 

বেলকে বলা হয় শ্রীফল। বেল ব্যবহার করা হয় আমাশায়, পেটের এবং 
হজমের গোলমালে। 


(১৬) লালবচ-(215811961 2970009৩6 
চ80)1]ড 2105799750986) 


বচ, আদা এবং হলুদের গাছ একই পর্যায়ের । লাঁলবচের রং হলদে এবং 
ভয়ানক ঝঁজালো। সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি অতি অলপ সময়ের মধ্যেই 
উপশম হয় লালবচের আরক খেলে। বচের মধ্যে আছে কয়েকটি হলুদ 
রং-এর রঞ্জন দ্রব্য, কার্বলিক আযামিড জাতীয় একটি তরল পদার্থ এবং 
ইউক্য।লিপটাসের তেলের মত একটি তরল সুগন্ধি । 


। রিতা 2 4 210, 0158514, 0 1.2 ৮71 ননা 
7125715755২ না 
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তৈলধারী বনৌষধি 


(১) 7:515100986705 [আহহ (0: 350055 ) 


এই গাছের বাংলা নামকরণ কিছু নেই তবে ব্রদ্মদেশে একে বঙ্গে 
কালানয়ো। এই গাছ জন্মায় সিলেট ও টট্টগ্রামের বনে। এই গাছ উচ্চে প্রায় 
৪০-৫* ফুট এবং এর পাতা লঙ্বায় প্রীয় ৭-১* ইঞ্চি। ট্যারাকটোজেনাসের 
বীচি থেকে চালমুগরোর তেল পাওয়া যায়। এই তেল কুষ্টের ওষুধ । কুষট্রস্ত 
জায়গায় এই চালমুগরোর তেল ইনজেকশন করলে অতি অল্পদিনের মধোই 
কুঠ ভালে হয়ে যায়। | 

চালমুগরোর তেলের বদলে আরও একটি গাঁছের বীচির তেল ব্যবহার হয়। 
এই গাছের নাম কোটি (1700000810908 12121808 )| কালানয়ো 
এবং কোটির তেলে আছে ছুটি আযানিড। একটির নাম চাউলমুগরিক 
আযাসিভ (000801700008710 8010 ) এবং দ্বিতীয়টির নাম হিডনোকার্পিক 
আযাদিড। এদেরই কুষ্ঠরোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। 

(২) অগুরু-_ (50011851715 5£51100175, 
[80211511005 086120556) 

হিমালয়ের পাশ্চান্ত্য অঞ্চলে, ভুটানে, সিলেট এবং ত্রিপুরায় অগ্ুরুর গাছ 
গ্রচুর জন্মায়। অপগুরু গাছ উঠতে প্রায় ৩০-৪০ ফুট। এর ডালপালা এবং 
পাতা রেশমের মতন চকৃচকে । অগুরু গাছের সুগন্ধ এর নিজন্ব নয়। এক রকম 
পরভোজী গাছ (19009) এই অগুরু কাঠে বাসা বাধে। অগুরুর গাছ 
থেকে তারা খাবার নেয় আর তার পরিবর্তে তারা অগ্ুরু কাঠে সুগদ্ধির স্থষ্টি 
করে। এই পরভোজী গাছটির বিনা সহায়তায় স্থগন্ধি উদ্থায়ী তেলটির 
(98810618] 01] ) হঠি সম্ভব নয়। 

নিম তেল, চন্দন তেল, ঘা-পাচড়ার পক্ষে খুব উপকারী । দালচিনির তেল, 


তৈলধারী বনৌষি 
ইউক্যালিপটাসের তেল, আহার তেল, লবঙ্গ তেলে, ব্যবহার শি. /। 
এবং কাশিতে। এ ছাড়া আরও অনেক ব মারল 


অতি প্রয়োজনীয় তারই কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ রে জী পু 
বলা হবে কিকরে এই সমস্ত ভেষজ বনৌষধি গাছপালা থেকে নিষ্কাশন 


করা হয়। 






১8-/1, % 


ভেষজ নির্ধাসের প্রণালী 


উপক্ষারের নিক্ষাশন__বাঁজারে যে সমস্ত উপক্ষারের টিংচার বা 
তরলসার বিক্রী হয় সেগুলি তৈরী হয় স্থুরাসারে বা এল্‌কোহলে (8%01 
81001)0])| লতা গুল্সাদি বা ছাল; পাতা এবং ফুল ভিজিয়ে রাখ। হয় 
সথরাসারে ( অল্প অগ্নের সংমিশ্রণে ) একটি অন্থুআাবণ যন্ত্রে 009:0018608) প্রায় 
২৪ ঘণ্টা থেকে ৬৪ ঘণ্টা পর্যস্ত। গাছ গাছড়া হতে উপক্ষারগুলি ক্রমে 
স্থরাসারে দ্রবীভূত হতে থাকে । ফলে স্বচ্ছ তরল স্থরাসারের রং যায় 
বদলে। পাতার নির্ধাস হয় সবুজ আর শেকড়ের নির্ধাস হয় লাল্চে। এই 
স্থরাসারের নির্যা হতে স্ুুরানার কিছু কমিয়ে দেওয়া হয় পাততন উপায়ে 
(6151118692 )। তারপর যে ঘন কাথটি পাওয়া যায় সেটি উপক্ষারের টিংচার 
বা তরলসার বলে বিক্রী কর! হয়। কিন্ত শুদ্ধ এবং পরিষ্কার উপক্ষার পেতে 
হলে ঘন কাথটি জলে ঢেলে দেওয়া হয়, তখন ক্লোরোফিল্‌ (01010£00135]] ) 
অর্থাৎ গাছের যে সবুজ রংটি আমর] দ্রেখি সেই সবুজ রং আর ধুনো৷ জাতীয় 
কিছু আঠা উপক্ষারের নির্যাস হতে আলাদ] হয়ে জলের নিচে পড়ে খায় 
আর জলের মধ্যে চলে যায় উপক্ষারগুলি। উপক্ষারের দ্রবণটি ( 90106100 ) 
ছেঁকে নিয়ে তাতে কিছু সোডা বা আমোনিয়া দিলে উপক্ষারটি জল থেকে 
সাধারণত: আলাদ] হয়ে যায়। তারপর তাকে পাতন বা কেলানন 
( 9:586811198610). ) উপায়ে পরিষ্কার করে নিতে হয়। 

অনুপক্ষারের নির্বাস-__ইথার (60৪: ), ক্লোরোফর্ম, বা দ্থরাসার 
গ্রভৃতি দ্রাবকে (৪0150) এদের নির্ধান তৈরি করা হয় উপক্ষারেরই 
মতো তবে এস্থলে অল্পের ব্যবহার করা হয় না। তারপর দ্রাবকগুলিকে 
উড়িয়ে দিলেই ঈপ্সিত অস্ুপক্ষারগ্তলি পাওয়া যায়। 

উদ্বায়ী এবং অনুদ্বায়ী তেল (70885905191 01] 808 [7158 ০11) 
--সাধারণতঃ যে সমন্ত তেল উড়ে যায় এবং কাগজে ঢেলে দিলে কোনো! চিহ্ন, 


ভেষজ নির্ধাসের প্রণালী ৪৯ 
রেখে যায় না, তাদেরকে বলা হয় উদ্ধায়ী তেল। এন উল্টোটা হলে বলা হয় 
অন্ুষ্ায়ী তেল। 

উদ্বায়ী তেলের নিক্কাশন-_গাছের যে অংশ থেকে উদ্ধায়ী তেল তৈরি 
করতে হবে, সেই অংশগুলি প্রথম গুঁড়ো কর! হয়, কিংবা টুকরো টুকরো করে। 
কাটা হয়। তারপর একটি পাতন যন্ত্রে সেগুলিতে স্টীম (569820 ) দিয়ে' 
ফুটালে উদ্ধায়ী তেলটি বেরিয়ে আসে স্টীমেরই সঙ্গে । এখন এই স্টীমকে ঠাণ্ডা 
করে তাঁকে জলে পরিবতিত করলে দেখা ষায় যে জলের উপর উদ্ধায়ী তেলটি 
ভাসছে, কারণ উদ্ধায়ী তেলগুলি সাধারণতঃ জলের চেয়ে হাল্কা হয়। তখন 
এঁ তেলটি আস্তে আস্তে ঢেলে নেওয়া হয়। | 

অন্ুদ্বায়ী তেলের নির্যাস-_গাছের বীচি কা গাছের যে অংশ থেকে 
অশ্ুদ্বাদী তেল তৈরি করতে হবে সেগুলিকে ছোট ছোট করে কেটে তাঁর 
থেকে প্রেষ-যক্ত্রের (107958706 10080706) সাহায্যে তেলটি নিফাশন করে 
নেওয়। হয়। 


বনৌষধির ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ 


কোনো উত্তিজ্জ ওষুধ মানুষের কাজে লাগানোর আগে তাকে রসায়না- 
গারে পরীক্ষা করে তার উপাদানগুলি নিষ্কাশন এবং নির্ধারণ কর] হয়। 
তারপর তার ভৈষজ্যনারগুলি জস্ত জানোয়ারদের শরীরে স্মস্থ অবস্থায় এবং 
রোগের সময় প্রয়োগ ক'রে তাদের গ্রণাগ্ুণ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। 
এই ভাবে সারটি নির্রোষ এবং ফলপ্রদ প্রমাণিত হলে হাসপাতালে দক্ষ 
চিকিৎসকের তত্বাবধানে সেটি রোগগ্রন্ত মাহগষের উপর প্রয়োগ করা হয়। 
তারপর ওষুধটির ফলাফল লক্ষ্য করে প্রয়োগের মাত্রা নিবূপণ করবার পর 
বনৌষধিটি সাধারণের কাজে লাগানো হয়। কিন্ত এ রকম নিখুঁতভাবে 
ভেষজগুলির পরীক্ষা এবং তাদের সাধারণের কাঁজে লাগানোর জন্য 
বনৌষধিদের গ্রচুর পরিমাণে উৎপাদন এবং নিষ্কাশনের প্রয়োজন। উৎপাদনের 
দিক থেকে ভারতীয় বনৌষধির অসুবিধা কিছু নেই কারণ ভারতবর্ষের সংস্থান 
যথেষ্ট--ইংরাজ শাসিত ভারতের আয়তন মোটামুটি ৮,৫০,*০* বর্গমাইলের 
মধ্যে ১১০০১০০০ বর্গমাইল হচ্ছে সরকারী অরণ্যের পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে আট 
ভাগের এক ভাগ 7 তাছাড়! বেসরকারী অরণ্যও অনেক আছে, এবং শন্তশ্তামল 
ভারতভূমির উর্ধরত্তার দিক থেকে ক্রটি কিছু নেই। ভারতের নানা অংশের 
ভলবাযুর পার্থক্য এত বেশী যে সার! পৃথিবীর যে কোনো তৈষজ্যরত্ব অল্লায়াসেই 
ভারতে ম্বাভাবিক ভাবে জন্মাতে পারে। কাজেই এইসব জায়গায় আধুনিক 
উন্নত কৃষিশিল্পের সাহায্যে ভৈষজ্যগুণসম্পন্ন গাছগাছড়ার ও লতাগুলাদির 
চাঁষ করলে তাদের উংপাদনও হবে প্রচুর। আমাদের দেশে রসাম়নী ও 
বিজ্ঞানীর অভাব নেই কাজেই বনৌষধি নিষ্কাশন হতে পারে অতি সহজে । 
তবে ব্যাপক ভাবে ভৈষজ্য শিল্পের প্রসার আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হচ্ছে 
না কেন? কারণ ইংরাজ বাজত্বের গ্রারস্তেই ইওরোগীয় চিকিৎসাবিধির 
প্রচলন হওয়াতে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী অনাদূত হতে থাকে। 


বনৌষধির ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ ৪৩ 


বিশেষ করে পাশ্চাত্য অস্ত্রোপচার ও পাশ্চাত্য চিকিৎস! পদ্ধতিতে নানা আশ্চর্য 
ফল দেখে দেশের লোকে সেই প্রণালী গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয় ভারত- 
ধাসীদের অনেকেরই মনের অবস্থা এমনই পরিবতিত হয়েছে এবং বিলিতী 
ওষুধের উপর এমনই একটি মোহ তাঁদের জন্মেছে ষে, কোনো ভেষজ যদি 
বিনিতী কোম্পানির ছাপ মার! হয় তাহলে দেশীয় কোম্পানির তৈরী এ একই 
ভেষজ কিনতে তার! আপত্তি করেন, আর বিলিতী কোম্পানির ওষুধটি কেনেন 
তার! সাদরে । অনেকেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোনো ওষুধ ব্রিটিশ ড্রাগ হাউস্‌ 
(73008010798 50586) বাপাক ডেভিস (18 108518) যদি তৈরি 
করেন এবং একই ওষুধ যদি কোনো বিশ্বস্ত দেশীয় কোম্পানি প্রস্তুত করেন 
তাহলে আমাদেরই দেশের ডাক্তারের] অনুমোদন করেন ব্রিটিশ ড্রাগ হাউসের 
বা পার্ক ভেতিসের ওষুধটি, এবং দেশীয় ওষুধটি কিনতে বারণ করে দেন। এর 
ফলে ভারতে উৎপন্ন বনৌষধি--তাদের পরিমাণ কিছু কম নয়--অতি অল্প দামে 
ইওরোপে রঞ্চানী হচ্ছে এবং পুনরায় আমাদেরই কাছে বিক্রী হচ্ছে ১০ গুণ, 
২০ গুণ দামে; লোকে কিনছেও সযত্্ে। যেমন, ৩২ হাজার টাকা মূল্যের 
(৫০ হাজার মণ) কুচিলার বীচি বিদেশ থেকে হ্রিকৃনিন হয়ে ফিরে ১ লক্ষ 
১২ হাঁজার টাকায় বিক্রী হচ্ছে। এই ভাবে ১৯২০,৩৮ সাল পর্যন্ত প্রতি 
বছর ৩২ লক্ষ টাকার বনৌষধি তারত থেকে রঞ্চানী হয়, এবং শোধিত ভেষজ 
হয়ে ফিরে এসে বছরে ২ কোটি টাকায় আমাদেরই কাছে বিক্রী হয়েছে। 
আমরা যদ্রি আমাদের প্রাচীন ভেবজ শিল্পকে পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে 
এবং আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে গড়ে তুলি তাহলে ওষুধের জন্ত বিদেশীর 
উপর একেবারেই নির্ভর করতে হবে না, এবং ভারতীয় বনৌষধিকে সধুদ্র পার 
হয়ে ইওরোপ, আমেরিকা থেকে শোধিত হয়ে আসতে হবে না। এর ফলে 
অতি অল্প দামেই নান! ভেষজ আমাদের দেশবাসীর কিনতে সমর্থ হবেন। 
আমরা বনৌষধির বিদেশী বাজার একচেটিয়া করে নিয়ে আমাদের হীন 
আধিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারব এবং সেই অর্থে অন্যান্য শিল্পের গ্রগতি 


রর ভারতের বনৌষধি 


এবং প্রসারের ব্যবস্থা ঘে সম্ভব হয়ে উঠবে সে বিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 
আমাদের নিজেদেরই উচিত ভারতীয় তেষজ শিল্পকে সর্বতৌভাবে উৎসাহিত 
করা, তার জন্ত বিলাত, জর্মানি, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মতন ভারতবর্ষে সুনিয়ন্ত্রি 
ওষুধ প্রস্তুত গ্রণালীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (600900090906108) [0851600100 ) 
করা এবং উদ্ভিদ ভেষজের প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন, নিষ্কাশন এবং তার 
গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য রসায়ন, উদ্ভিদ তত্ব,পদার্থবিদ্যা, কৃষিবিস্তা এবং তেষঙতত্ 
ইত্যাদিতে পারদর্শী বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করা, তাহলেই 
ভারতীয় বনৌধধির সাফল্যজনক গবেষণ। সম্ভবপর হবে। 
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বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ ও 
দ্বার বহি ধায়ার সহিত শিক্ষিত-যনেয় যোগলাধন 
করিম দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রস্থমালা রচিত হইয়াছে ও 
হইতেছে । কিন্ত বাংলা তাষাক্ এরকম বই বেশি নাই যাহার 
সাহায্যে অনায়াসে কেহ জানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত্ভ 
পরিচিত হুইভে পারেন। হীহারা কেবল বাংলা ভাষাই 
জানেন তাহাদের চিত্তাছশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই। 
ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের 
পথ তাহামের নিকট ক্রুদ্ধ । 
.. খুগ্রশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বত'মান যুগের 
একটি প্রধান কতব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কতব্যপালনে 
পরাঙ্খুখ হইলে চলিবে নাঁ। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব- 
ভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। 
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